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স্বপ্নদোষের পর লজ্জায় গোসল না করে নামায 
আদায় করে ফেললে করণীয় কী? 


প্রশ্নঃ 

আমার পরিবারের লোকজন দীন-ধর্ম সম্পর্ক তেমন কিছুই জানেন না, 
পালনও করেন না। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার সাধ্য মতো দীন 
পালন করার চেষ্টা করি। আমার প্রশ্ন হলো, বাড়িতে থাকাকালে কখনও 
স্বপ্নদোষ হলে লজ্জার কারণে আমি গোসল করি না। যথাসাধ্য পরিষ্কার 
করে ওযু করে নামায আদায় করে নিই এবং এর জন্য পরে তাওবা করি। 
আমার এই সব নামায কি হবে? না হলে আমি কী করতে পারি 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন। 


প্রশ্নকারা- আদনান কবার 


উত্তরঃ 


৮৮) ০১ এ দা 

স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। গোসল ছাড়া শরীর পবিত্র হয় না। 
এই অবস্থায় নামায আদায় করলে নামায সহীহ হয় না। সুতরাং 
আপনাকে গোসল করেই নামায আদায় করতে হবে। ইতিপূর্বে যে 
নামাযগুলো গোসল ছাড়া আদায় করেছেন, সেগুলো পুনরায় কাযা করে 
নিতে হবে। -আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ, ইমাম মুহাম্মদ: 
১/২৬৬ আলামুল কুতুব, বৈরুত; মুসান্নাফ আব্দুর রাষযাক: ২/৩৫০ 
হাদিস নং: ৩৬৬১ আল-মাজলিসুল ইলমী, ভারত; আদ্দুররুল মুখতার: 
১/২৩০ দারুল ফিকর, বৈরুত; তাওয়ালিউল আনওয়ার, হস্তলিখিত 
পাণ্ডুলিপি: ১/১৩৯ 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে তখন নিজেদের 
চেহারা ও কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাত ধুয়ে নিবে, নিজেদের মাথাসমূহ 
মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পা(-ও ধুয়ে নেবে)। তোমরা 
যদি জানাবত (অপবিত্র) অবস্থায় থাক তবে নিজেদের দেহ (গোসলের 
মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্র করে নেবে।” সূরা মায়েদা ৫: ৬ 
হাদীসে এসেছে, 
224 :০০৮ 3 20411 17০ ০০৮৮ ০১১৮৮ ০ Do এ Y" 
5908 — dl ০5 ৪৬৯1 ০১ 
“পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না।” সহীহ মুসলিম: ২২৪ 
দেখুন, সামান্য লজ্জার কারণে এক ওয়াক্ত নামায নষ্ট করা অনেক বড় 
বোকামি ও অপরিণামদর্শিতা। আজ যাদের লজ্জায় আপনি আপনার 
আখিরাত নষ্ট করছেন, হাশরের মহাবিপদে তারা কেউ আপনার বিন্দু 
পরিমাণ উপকার করবে না, করতে পারবেও না। এমনকি আপনিও যদি 
সেদিন বড় বিপদে পড়ে যান, তখন আপনার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-সন্তানদের 
বিনিময়ে হলেও মুক্তির জন্য পাগল হয়ে যাবেন। নিচের দুটি আয়াত 
একটু চিন্তা করে দেখুন বিপদটা কত কঠিন হবে! 
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“যেদিন আকাশ তেলের গাদের মতো হয়ে যাবে এবং পাহাড় হয়ে যাবে 

রঙ্গিন তুলার মতো। কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু তার বন্ধুর খোঁজ নেবে না। 
অথচ তাদের পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করে দেওয়া হবে। অপরাধী সেদিন 
শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তার পুত্রকে মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চাবে। এবং 
তার স্ত্রী ও ভাইকে। এবং তার সেই খান্দানকে যারা তাকে আশ্রয় দিতো। 
এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে, যাতে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। 
কখনই এটা সম্ভব হবে না। তা তো এক লেলিহান আগুন। যা চামড়া 


খসিয়ে দেবে।” _সূরা মাআরিজ ৭০: ৮-১৬ 
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“মঙ্গল তাদেরই জন্য, যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া 
দিয়েছে। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি, তাদের কাছে যদি দুনিয়ার 
সমস্ত জিনিসও থাকে এবং তার সমপরিমাণ আরও, তবে তারা 
(কিযামতের দিন) নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা সবই দিতে প্রস্তুত হয়ে 
যাবে। তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট রকমের হিসাব এবং তাদের ঠিকানা 


জাহান্নাম; তা বড় মন্দ ঠিকানা।” _সূরা রাদ ১৩: ১৮ 

সুতরাং আপনি এখনই সতর্ক হোন এবং সেই কঠিন বিপদের দিন 
আসার আগেই সামান্য লজ্জার কথা ঝেড়ে ফেলে শরীয়তের বিধান 
যথাযথ পালন করুন, যেদিন কোটি কোটি মানুষের সামনে আপনাকে 
লজ্জিত হতে হবে, কিন্তু সেদিন পরিণতি ভোগ করা ছাড়া কোনো প্রকার 
ক্ষতিপূরণের বিন্দু মাত্র সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে 


পৃষ্ঠা ।৩ 
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এমন কঠিন পরিস্থিতি থেকে হেফাযত করুন। মৃত্যুর আগে তার পূর্ণ 
প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন। 


০19৮ eel dw dy ০৪৪ 

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
১৮-০৬-১৪৪৪ হি. 
১২-০১-২০২৩ ঈ. 


